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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি S°ኣዒ
রোজগার হচ্ছে বইকী তার। বেকার হয়ে তিনটে টিউশনি করেও যে শোচনীয় অচল অবস্থায় পড়েছিল, সেটার অবসান হয়েছে।
টিউশনির টাকা পেলে তবে রেশন আসবে, বাজার আসবে এবং উনানে হাঁড়ি চড়বে, এই অসহ্য দুৰ্দশা আর নেই। এখন সে চােরাবাজার থেকে দু-পাঁচাসের চাল যখন খুশি কিনতে পারে, দুবেলা মাছ খাওয়াতে পারে। সাধনাকে, ছেলের জন্য রোজের দুধ দরকার হলে আরও আধাসের বাড়িয়ে দিতে পারে।
এই সেদিনও আধাপোয়া দুধ বাড়াতে পারেনি বলে ছেলেকে মাই ছাড়াতে পারেনি। সাধনা ৷ ছেলে দসু্যর মতো শুষেছে আর ব্যথায় টনটন করেছে তার আধশুকনো মাইগুলি।
ব্যাংকে কয়েক শো টাকাও জমেছে রাখালের । কিন্তু টিউশনি একেবারে ছাড়েনি রাখাল, সকালে বিশ্বকে আর সন্ধ্যায় প্রভাকে নিয়মিত পড়ায়। দুনম্বর ছেলেটিকে পড়বার সময় পায় না। আগে ভোরে উঠে বিশ্বকে পড়িয়ে সটান চলে যেত এই ছাত্রটির বাড়ি, এখন যায় দোকানে। রাজীব অবশ্য তার আগেই দোকান খুলে বসে।
লাভে তো ভাগ বসাবেই, ব্যাবসাটাকে কোন দিকে কোন পথে টেনে নিয়ে যাবার বেঁয়াক চাপবে তাও ঠিক নেই, তবু নগদ দুটি হাজার টাকা দিয়ে রাখাল যে ব্যাবসাটা তার শুরু করতে সাহায্য করেছে তাতেই রাজীব কৃতজ্ঞতায় গলে গেছে।
রাজীব বলে, আপনি ভাই যখন খুশি আসবেন, যতক্ষণ খুশি থাকবেন, কোনো হাঙ্গামা করতে হবে না। আপনার। আপনি টাকা দিয়েছেন তাই ঢের।
রাখাল কিন্তু আপিসের ডিউটি করার মতো ঘড়ি ধরে নিয়মমতো দোকানে যায়, রাজীবের সঙ্গে খাটে। রাজীবের সসংকোচ প্রতিবাদ কানে তোলে না।
বলে, না ভাই, হাত-পা গুটিয়ে বাবু সেজে বসে থাকতে পারব না। টাকা। আপনিও দিয়েছেন আমিও দিয়েছি, আপনি সব ঝঞাটি পোয়াবেন আর আমি লাভের ভাগটুকু নেব, তা হয় না।
ঝঞ্ঝাট কী ? এই কাজ করে এসেছি চিরকাল, আমাদের কি গায়ে লাগে ? আপনি শিক্ষিত মানুষ, বিদ্যাচর্চা হল আপনার কাজ। এ সব নোংরামি কি আপনাদের সয় ? আপনার টাকাটা না পেলে দোকান স্টার্ট হত না আমার। আপনার কাছে কেনা হয়ে আছি। দাদা।
ও কথা বলবেন না। আমার টাকা না পেলেও আপনি ঠিক দোকান দিতেন, অন্য একজন ঠিক ভিড়ে যেত আপনার সঙ্গে। আমার মতো আনাড়িকে পার্টনার করেছেন, আমারই সে জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আপনার কাছে।
চোখে মুখে তার ধরে না। সেই যে যেচে একদিন সে রাখালের চাকরি করে দিতে চেয়েছিল তার আগেকার কারবারের বজাত পাষণ্ড পার্টনারটির মারফতে, চাকরির নামে মারাত্মক এক চোরামির ফন্দিতে " - লিশম পড়ার উপক্ৰম ঘটেছিল রাখালের, সে জন্য লজ্জার সীমা ছিল না। রাজীবের। বেকার রাখাল সোজাসুজি পাঁচশো টাকা বেতনের চাকরি প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে বঁচিয়েছিল বলে রাজীবও যেন বেঁচে গিয়েছিল। শ্রদ্ধার যেমন তার সীমা থাকেনি মানুষটার উপর, না জেনে না বুঝে ভালো করার নামে তাকে বিপদে ফেলতে গিয়েছিল বলে মরমে মরে থাকাও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি বহুদিন।
চাকরি করে না দিতে পেরে থাক সাথে নিয়ে ব্যাবসায়ে নামিয়ে দুপিয়সা আয়ের ব্যবস্থা সে যে তার করে দিতে পেরেছে, এ জন্য তাই আনন্দের সীমা নেই রাজীবের। রাখাল কৃতজ্ঞভাবে কথা বললে’তার খোঁচা খোচা দাড়িওলা গোলগাল মুখে দাঁতন-ঘষা ঝকঝকে দাঁতের হাসি ফোটে, ছোটাে ছোটাে ধীর শাস্ত চোখে ঘনঘন খুশির পলক ফেলা চাঞ্চল্য আসে।
भोमिक aभ->२
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:০৩টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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